
104077 - যার ওপর িকছু মানেতর �রাযা আেছ �স িক �স �রাযা�েলা রমযােনর �রাযার সােথ রাখেত পারেব?

��

আমার ওপর িকছু মানেতর �রাযা আেছ। �স �রাযা�েলা িক আিম রমযােনর �রাযার সােথ রাখা জােয়য হেব?

ি�য় উ�র

�কান ইবাদত বা �নক আমল করার মানত করেল �সটা পূণ� করা ওয়ািজব। �যমন— �কউ একিদন বা দুইিদন �রাযা রাখার মানত

করল। দিলল হে� নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী: "�য ব�ি� আ�া� র �কান আনুগত� করার মানত করল তােক ঐ

আনুগত� পালন করেত হেব।"[সিহহ বুখারী (৬৩১৮)]

এ মানতেক যিদ িবেশষ �কান সমেয় পালন করার জন� িনিদ�� করা হয় তাহেল �স সময় মানত পালন করাই ওয়ািজব। �যমন �য

ব�ি� মােসর �থম িতনিদন �রাযা রাখার মানত কেরেছ। আর যিদ �কান সময় িনিদ�� করা না হয় তাহেল এমন মানেতর �রাযা �য

�কান সময় পালন করা জােয়য। তেব রমযান মাস, ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার দুই িদন এবং তাশিরেকর িদন�েলা ব�তীত।

রমযান মােস মানেতর �রাযা রাখা যােব না; �যেহতু এ সময় ফরয �রাযা রাখার সময়। সুতরাং এ সমেয় অন� �কান �রাযা পালন

করা �� হেব না। আর দুই ঈেদর িদন ও তাশিরেকর িদন�েলােত �রাযা রাখার ব�াপাের �যেহতু িনেষধা�া এেসেছ। িযয়াদ িবন

জুবাইর (রাঃ) �থেক বিণ�ত িতিন বেলন: আিম ইবেন উমর (রাঃ) এর সােথ িছলাম। এক ব�ি� তােক �� করল। বলল �য, আিম

মানত কেরিছ যতিদন আিম বাঁিচ আিম ম�লবাের িকংবা বুধবাের �রাযা রাখব। এখন এ িদনিট �কারবািনর ঈেদর িদেন পেড়েছ।

ইবেন উমর বলেলন: "আ�া�  আমােদরেক মানত পূরণ করার িনেদ�শ িদেয়েছন; অন�িদেক আমােদরেক �কারবািনর িদন �রাযা

রাখেত িনেষধ করা হেয়েছ। �লাকিট পুনরায় তােক �� করল। িতিনও পুনরায় একই জবাব িদেলন। �কান কথা বাড়ােলন না।"

[সিহহ বুখারী (৬২১২)]

হােফয ইবেন হাজার বেলন: "ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার িদন নফল �রাযা িকংবা মানেতর �রাযা রাখা যােব না মেম� ইজমা

সংঘিটত হেয়েছ।"[সমা�]

আেয়শা (রাঃ) �থেক এবং সােলম এর সূে� ইবেন উমর (রাঃ) �থেক বিণ�ত আেছ �য, তারা উভেয় বেলন: "তাশিরেকর িদন�েলােত

কাউেক �রাযা রাখার ব�াপাের ছাড় �দয়া হয়িন; �ধু �য ব�ি� হািদর প�র ব�ব�া করেত পােরিন �স ব�ি� ব�তীত"।[সিহহ বুখারী

(১৯৯৮)]

আেলমগণ এই মেম� সাবধান কেরেছন �য, রমযান মােস অন� �কান �রাযা রাখা �� নয়:
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ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমু �ে� (৬/৩১৫) বেলন: "ইমাম শােফিয় ও মাযহােবর অন�ান� আেলমগণ বেলন: রমযান মাস রমযােনর

�রাযা রাখার জন�ই িনিদ��। সুতরাং রমযান মােস অন� �কান �রাযা রাখা সিঠক নয়। তাই �কান গৃেহ অব�ানকারী (মুকীম) ব�ি�

িকংবা মুসািফর িকংবা অসু� ব�ি� যিদ এ মােস কা� ফারার �রাযা, মানেতর �রাযা, কাযা �রাযা িকংবা নফল �রাযা রােখ িকংবা

সাধারণ িনয়েত �রাযা রােখ তাহেল তার িনয়ত �� হেব না এবং তার �রাযাও �� হেব না। �য িনয়েত �রাযা �রেখেছ �স িনয়েতও

�� হেব না এবং রমযােনর �রাযা িহেসেবও �� হেব না।"[সমা�]

ইবেন কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগিন' �ে� বেলন: মুসািফর ব�ি� রমযান মােস রমযােনর �রাযা ছাড়া অন� �কান �রাযা রাখেত পারেব

না; �যমন—মানেতর �রাযা, কাযা �রাযা। �কননা �রাযা না-রাখা জােয়য করা হেয়েছ ছাড় ��প ও সহজ করণােথ�। �কউ যিদ

সহজীকরণ �হণ করেত না চায়; তাহেল তার উপর অিনবায� মূল িবধান বা�বায়ন করা। তাই �কউ যিদ রমযান ছাড়া অন� �কান

�রাযার িনয়ত না কের তাহেল তার �রাযা �� হেব না। না রমযােনর �রাযা িহেসেব; আর না �য �রাযার িনয়ত কেরেছ �স �রাযা

িহেসেব। এিটই মাযহােবর সিঠক অিভমত এবং এটাই অিধকাংশ আেলেমর অিভমত।"[সমা�]

িতিন আরও (১৩/৬৪৫) বেলন:

"যিদ �কউ বেল: আ�া� র জন� একমাস �রাযা রাখা আমার ওপর আবশ�ক। এরপর �স রমযান মােস িসয়াম সাধন �ারা মানেতর

�রাযা রাখা ও রমযােনর �রাযা পালন উভয়টার িনয়ত কের তাহেল �সটা জােয়য হেব না। �যমিনভােব �কউ যিদ দুই রাকাত নামায

পড়ার মানত কের; তখন �স ফজেরর নামায আদায় করার �ারা মানেতর নামায ও ফজেরর নামায উভয়টা আদায় হয় না।

[সংে�িপত ও সমা�]

শাইখ িবন উছাইমীন (রহঃ) বেলন: "�য ব�ি� �রাযা রাখার মানত কেরেছ; �স যিদ এ মানতেক �কান শেত�র সােথ স�ৃ� কের

থােক তাহেল শত� পূণ� হওয়ার সময় �থেক তার ওপর ওয়ািজব মানত পূণ� করা এবং িবল� না করা। এর উদাহরণ হে�: যিদ

আ�া�  এ �রাগ �থেক আমােক আেরাগ� দান কেরন তাহেল আমার ওপর িতনিদন মানত �রাযা রাখা আবশ�ক। ফেল �স ব�ি� যিদ

�রাগ মু� হয় তাহেল তার ওপর আবশ�ক অিবলে� �রাযা পালন করা এবং �দরী না করা। �কননা আ�া�  তাআলা বেলন: "তােদর

মেধ� িকছু �লাক আেছ যারা আ�া� র সােথ অ�ীকার কের বেলিছল, 'িতিন যিদ �ীয় অনু�হ �থেক আমােদরেক দান কেরন তাহেল

অবশ�ই আমরা ছদকা �দব এবং অবশ�ই সৎকম�শীলেদর অ�ভু�� হব'। অতঃপর যখন িতিন তােদরেক �ীয় অনু�হ �থেক দান

করেলন তখন তারা তা িনেয় কাপ�ণ� করল এবং (িনেজেদর অ�ীকার �থেক) মুখ িফিরেয় চেল �গল।"[সূরা তাওবা, ৭৫-৭৬]

আর �য মানত �কান শেত�র সােথ স�ৃ� নয়; বরং �কান ব�ি� িনেজেক �রাযা রাখার �িত উ�ু� করেত িগেয় বলল �য: 'আ�া� র

জন� আমার ওপর িতনিদন �রাযা রাখা আবশ�ক'; �কান কারণ ছাড়া। এ ব�ি�রও এ আমলিট অিবলে� আদায় করা ওয়ািজব। তেব,

�থম ব�ি�র মত নয়। যিদ রমযান এেস যায় িক� �স তখনও মানেতর �রাযা রােখিন, �সে�ে� সবাই জােনন �য, �স রমযােনর

�রাযা রাখা �� করেব। রমযান �শষ হওয়ার পর মানেতর �রাযা রাখেব। যিদ �স রমযান মােস মানেতর �রাযা রােখ তাহেল তার

মানেতর �রাযাও �� হেব না এবং রমযােনর �রাযা িহেসেবও �� হেব না। �কান ব�ি�র ওপর যিদ মানেতর িতনিট �রাযা থােক
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এবং �স রমযান মােসর িতনিদন মানেতর �রাযা রােখ। তার ওপর িক আবশ�ক? এ �রাযা তার মানেতর �রাযা িহেসেবও কােজ

আসেব না এবং রমযােনর �রাযা িহেসেবও আদায় হেব না। মানেতর �রাযা িহেসেব কােজ না আসার কারণ হল রমযান মােসর সময়

�ধুমা� রমযােনর �রাযা রাখার মত সংকীণ�; তাই এ সমেয় অন� �কান �রাযা রাখা �� হেব না। আর রমযােনর �রাযা িহেসেব

আদায় না হওয়ার কারণ হল �যেহতু �স ব�ি� রমযােনর �রাযা রাখার িনয়ত কেরিন। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন:

"আমলসমূহ িনয়ত অনুযায়ী িবেবচ� হয় এবং �েত�ক ব�ি� যা িনয়ত কেরেছ �সটাই তার �াপ�"।[আল-িলকা আস-শাহির (৪/৫২)

�থেক সমা�]

সারকথা: রমযান মাস ফরয �রাযা পালন করার জন� খাসভােব িনিদ��। এ মােস অন� �কান �রাযা রাখা জােয়য নয়; না নফল �রাযা,

আর না �কান মানেতর �রাযা; না মুকীম ব�ি�র জন�, আর না মুসািফর ব�ি�র জন�। অনু�পভােব এ মােসর �রাযার ��ে� একািধক

িনয়ত একি�ত হওয়াও জােয়য নয়। অথ�াৎ �কউ ফরয �রাযা ও মানেতর �রাযার একসােথ িনয়ত করা। �কননা এ দুেটা আলাদা

দুেটা অভী� ইবাদত। তাই এক িনয়েত দুেটা আমল করা যােব না।

পূেব�া� আেলাচনার িভি�েত সাব�� হল: আপনার জন� রমযােনর �রাযার সােথ মানেতর �রাযা পালন করা জােয়য হেব না।

আ�া� ই সব��।
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